২৭ সেন্টেম্বর ২০১০ 


রস+আলো ০. 


গরামাঞ্চল ঘুরে যত ঘোড়া চোখে পড়ে সবগুলো 
বাজেয়াপ্ত করতে । তিনি একটি সুন্দর 
সামনে কয়েকটি ঘোড়া 

কড়া নাড়লেন। 


চরতে দেখে বাড়ির 
বয়স্ক এক মহিলা বেরিয়ে এলে অফিসারটি বললেন, 'আমি এসেছি সরকারের 
পক্ষ থেকে আপনার ঘোড়াগুলো নিয়ে যেতে।" 


জন্য ওগুলো আমার দরকার" জবাবে বললেন, 'ম্যাডাম, দুঃখিত, 
এটা আমাদের চিক তথা সর্বময় কর্তার আদেশ।' 
তোমাদের চিফ কে? 


“জেনারেল জর্জ ওয়াশিংটন, কমান্ডার ইন চিফ অব আমেরিকান আর্মি ।' 
বৃদ্ধা একটু হেসে বললেন, “তুমি ফিরে গিয়ে জর্জ ওয়াশিংটনকে বলো যে ওর 
যা বলেছে, ও ওর মায়ের ঘোড়াগুলো পাবে না।' 


অনিক খান 


[কিছু কিছু বিষয় চেপে যাওয়াটাই উমম 
অরঅইনা টিপে জানব 


হপরের চাওয়া গোপন্টোপন 
নিয়মিত আমি-জি করি! 


খাই খাই স্বভাবের জন্যই বাঙালি জাতি উন্নতির চরম শিখরে 

পৌছাতে পারল না। ঘূর্ণিঝড় সিডরের মতো দেশের বিভিন্ন স্থানের 

পরিসর পরা হেনেছে বোনদের 
88 হয়ে 


আক্রমণে বাং যেমন টপাটপ 
আক্রান্ত হয়ে গরুগুলো একেবারে মাণে মারা যাচ্ছে। খুবই ভয়ংকর 


অবস্থা। অথচ জনগণ গরচ্ুলোর কথা না ভেবে গরুর মাংস খাওয়া 
যাবে কি না, এখন খাওয়া না গেলে কবে খাওয়া যাবে_ এসব 
নিয়ে ভাবছে। কোনো যানে হয়? এই গরণগুলো মানুষের জন্য কত 
কষ্ট করে, অথচ মানুষ তাদের জন্য দু-এক ফৌটা চোখের পানি 
ফেলা তো দূরের কথা, তাদের নিয়ে কোনো করছে, 
না। একেই কি বলে সভ্যতা? দয়ামায়া নামক একটা শব্দ যে বাংলা 
ভাষায় আছে, মানুষ তা বেমালুম ভুলে যেতে বসেছে। জীবে দয়া 
করে যে জন, সে জন সেবিছে ঈশ্বর--এই কথাটাও মানুষ ভুলে 


বসে আছে। আরে ভাই, গরু হয়ে জন্মেছে বলে কি ওরা মানুষ না? 
আমাদের স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের হাতে পড়লে তো. 
ওরা মানুষ হয়ে যেত। এসব শিক্ষকদের কাছে গরু পিটিয়ে মানুষ 


মাথা গর্ম করে দেওয়া 
কাকতালীয় ব্যাপার 
জজ যখন কোনো কাজ করতে গিয়ে হাত 


নোংরা হয় বা ব্যস্ত থাকে, তখনই নাক 
চুলকাতে শুরু করে। 


জর সাজেশনের ১১টা প্রশ্নের ১০টা পড়ে 
যে একটা প্রশ্ন বাদ দিয়ে যাই, প্রশ্নপত্রে 


সম্পাদক ও প্রকাশক মতিউর রহমান-এর দৈনিক প্রথম আলোর সোমবারের ক্রোড়পত্র হিসেবে রস+আলো উৎপাদিত । যোগাযোগ : 
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২৭ সেন্টেম্বর ২০১০, 


পেছনেই আবার ছুটতে শুরু করল। 


ঘু? 


তবে আরও বিপদ্‌ হতো, যখন সে, 
কাউকে দাওয়াত দিত। এমনি একদিন 


হলো? 
"আরে, এরা আমার । আমি ওদের 
ডেকেছিলাম লাঞ্ে। মাটন 


ধাক্কা খেল একটা 


না। শেষমেশ বাসে করে ফিরে এলাম। 
সেদিনই সন্ধ্যায় ম্যাকের সঙ্গে থিয়েটারে 
দেখা। আমাকে দেখেই সে বূলল,আমি, 
কি খিলরকে নিযে রিসমন্ডে গিয়েছিলাম 


হা 
'লিনাও তা-ই বলছিল। কিন্ত আমরা যখন 
হোটেলে লৌহাই ও আমাদের সঙ ছল 
না। তুই ওকে পথেই ফেলে এসেছিস ।" 


দেবার থেকে ফেরার পথে 
স্কারবোরোর একটি হোটেলে কিছুদিন 
ছিলাম । এ রহ 
হাটতে । ঝুম বৃষ্টি। হঠাৎ জবুথবু হয়ে 
বসে থাকা একটি লোকের সঙ্গে ধা 
খেলাম্‌। 
র্‌ 
্ 
এর করলা এবহম 
ভিজে গেছিস দেখছি।' 

দোহাই, আমাকে অন্য 
(কোথাও নিয়ে চল, কিছু খাওয়া ।' 
“ভোর কাছে টাকা নেহ?" 


“ফুটো পয়সাও না। বউকে নিয়ে 
এসেছিলাম । স্রেশনে মালপত্র রেখে 
গেলাম জ্যাপার্টমেন্ট খুঁজতে । বাসা 


পাওয়ার পর বউকে রেখে একটু হাটতে 
বেরোলাম। এখন পথ ভুলে গোঁছু। কোন 
বাসা, কী ঠিকানা কিছুই মনে নেই। মনে 
হয়, আর কোনো দিন ওর সঙ্গে দেখা 


জেরোম কে জেরোম : মার্কিন লেখক। ভর 
বিধ্যাত রচনা ছি ম্যান ইন এ বোট। জন্ম 
১৮৫৯, মৃত্য ১৯২৭। 


হাতে যদি রিমোট কন্ট্রোল থাকত তাহলে 


২৭ সেক্েস্কর ২০১০ 


রস+আলো নি" 


কিছু কিছু কথা কেউ মানতে চায় না। এসব কথার 
সঙ্গে যদি আ্যানথাক্স-আতঙ্ক জুড়ে দেওয়া যায়, 
তাহলে ভয় পেয়ে স্বাই কথাগুলো মেনে চলতে, 
পারে। আসুন, দেখি সেটা কীভাবে । দেখাচ্ছেন 
ইকবাল খন্দকার, কার্টুন জুনায়েদ আজীম চৌধুরী 


রস+আলো ভে ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১০ 


গুপ্তচর : দানিরানিজেলিযে বরা নাঃ রিচরে কিনেছে 


উজ 


নি 


অত্যাচার : ফর্মালিটিজের চূড়ান্ত (বিশ্লেষণ : অতি + আচার) 
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রদ+আলো -০. ২৭ সেক্টেম্বর ২০১০. 


1৮৮হ 


'গী ভঙ্গিতে ১০ টাকা দিতে উঠলেন। রি মিটিয়ে 
রায় টকা পতন 


ছি লা এই 
আ্যানথাক্স পারবে না 
সী বাইরে দাফন লা ঝগড়া করছি এটা, 


ভালো দেখায় না, আমার প্রস্টিজ না থাকতে পারে, আপনার 
(তো আছে। ভেতরে এসে কথা বলি? 

- আসৃতে হলে তোমার মাংস বাইরে রেখে আসো। নো গরুর 
মাংস ইন মাই হাউস। 

- আমার মাংস নয়, দুলাভাই, এটা গরুর মাংস। 

- ওই একই হলো! এ নিয়ে তর্কুদ্ধ করতে চাইলে করতে 
পারো, তবে মাংস নিয়ে আমি চুকতে দেব লা।, 

- ঠিক আছে। বিনা যুদ্ধে নাহি দেব সুচাগ্রমেদিনী। ওপেন দ্য 


ডোর 
মামা মাংসের ব্যাগটা বাইরে রাখতেই বাবা দরজা খুললেন। 


ভেতরে ঢুকেই মামা বললেন, 
প্র আপনি অযথা ভয় পাচ্ছেন, জিনিসটা এত মারাত্মক 
নয়। সব মিডিয়ার বাড়াবাড়ি। 

- গাধার মতো কথা বোলো না! 

-আট জেলায় মার ৪৬টি গরু এ রোগে মারা গেছে। সংখ্যার 
তুলনায় খুবই কম। 

চল গাধা! 

2 এত গাধা গাধা করবেন না, শেষে অভ্যাস হয়ে যাবে । মানুষ 
জিজ্ঞেস করবে, ভাই আপনার নাম কী? আপনি বলবেন গাধা! 
আযমের বাউিটা একটু পরাীন টাইপের বাড়ির সামনে কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে না? 

'উঠোনের মতো একটু জায়গা আছে। একপাশে বাবা - শোনো, সরকারি হিসাবে দেশে ছয় কোটি গরু-ছাগল-মোষ 
১১০11 আছে। এর মধ্যে তোমাকে ধরা হুঝেছে ঝি না বুঝতে পারছি 
লাগানো হয়েছে। কিন্ত এখন, গাছে এ ও ॥  না। ধরা না হলে ভুল হয়েছে। অবিলঙ্ছে ধরা উচিত। সারা 
তবে সেটা নিয়ে বাবাকে একটুও বিচল্তি হতে দেখি না। তিনি পলাব্ব  িজেে অনল বি 
চেয়ারে বসে নিজহাতে লাগানো মরিচহীন গাছের দিকে উদাস জায়গায় রোগ ধরা গরুর রক্ত খেয়ে অনেক শকুন মারা 
বলছ, বাড়াবাড়িঃ মশকরা করো? 


দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন আমি নিশ্চিত, বাবা ব্যাৎকার না হয়ে. গেছে, আর, 
কাব হলে ইদেখ যা মগাটুইপের কবিতাও লিখে হা 
(ফেলতেন। গাছের তাকিয়ে তা বলেন, “গাছ কীভাবে? দেশে তো শকুনই নেই। আর রোগটা ধরা পড়েছে 
থেকে মরিচ না পৃ, অক্সিজেন তো পাচ্ছি। গাছের মূল জিনিসই সিরাজগঞ্জে। সেখান থেকে গরু- ঢাকায় আসবে কীভাবে? 
হলো অক্সিজেন, কি বলিস?' আমি হ্া-সূচক মাথা নাড়। বাবা মাইকেল ফেলপস হলে না হয় সাতরে চলে আসত । গরু তো 
বেশ শান্তি পান তিনি সব সময় থাকেন। শুধু মামা ফেলপস না। 
এলেই তার শান্তি উধাও হয়ে যায়। এমনিতে মামার বেমালো - কিন্তু (তো আত্রান্ত হচ্ছে। তা ছাড়া গরুও মারা যাচ্ছে। 
কাজ নেই, তবে বাবার ধারণা, এ বাড়ির শাস্তিশৃঙখলা ধ্বংস তরী 
করাই তীর প্রধান কাজ। মামার মতো মানুষদের জন্যই নাকি - ওহ দুলাভাই, ১৮ তারিখের পর আর কোনো গরু-নারা 
কাজী নজরল ইসলাম লিখে গেছেন, 'প্রলয়ের আমি নটরাজ, যায়নি। তা ছাড়া নতুন করে আক্রান্ত হওয়ার খবরও পাওয়া 
আমি সাইক্লোন, আমি ধ্বংস ।' মামাও মনে হয় তা-ই ভাবেন। । এটা আমার কথা না; স্বয়ং মন্ত্রীর কথা । আমি 
কদিন হলো তানি বাড়িতে এসেছেন এবং কিছুক্ষণ পরপর ফাভলামো মন্ত্রী সাহেব নিশ্চই ফাজলামো 
মাঝারি বে যেমনরগৃত রাতে তিনি করবেন না। রর 

দিলেন, কোনো, চাকরি করবেন না, শুধু - হুমম, তাহলে উপায়? 
ইন্টারভিউ দিয়ে যুবেন। বাবা জিজ্ঞেস করুলেন্‌, কেন? মামা 2 খাওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই, দুলাভাই । আপনি 
ব্ললেন, তার নাকি চাকরি করার সময় নেই। ইন্টার? দিলে মাংসটা ভেতরে আনতে গারি। অনেক দিন গরুর মাংস 
তিনি বুঝিয়ে দিতে চান, তিনি কী জিনিস শুনেই বাবার মেজাজ খাই না। 
খারাপ হয়ে গেল । মামা কোনো পাত্তা না দিয়ে তার্‌ বক্তব্য - বাবা কিছুই ব্লছেন দেখে মামা বললেন, নীরবতা সম্মতির, 
অব্যাহৃত রাখলেন, 'বুঝলেন দুলাভাই, অনেক প্রতিষ্ঠানে লক্ষণ। এই, তুই বসে বসে কী করছিস? যা, মাংসের ব্যাগটা 

দেব। কিন্তু [তেই চাকুরি করব না। মানুষ ভেতরে নিয়ে আয়। 

করবে, অবসর সময়ে আপনি কী করেন? আমি বুক, আমি এক দৌড়ে গেটের কাছে গিয়ে দেখি কোনো ব্যাগই নেই। 
ফুলিয়ে বলব, দিই। তারপর এক শুভ গিনে আমার এপিক-ওদিক খুঁজেও কিছু পেলাম না। মামা এসে বললেন, 
সব ইন্টারভিউ কার্ড নিয়ে আয়োজন করব। অলস বালক, এক কেজি মাংস আনতে এতক্ষণ লাগে? চড় দিয়ে 
এমন শ্রদ্শনী মানুষ জীবনেও দেখেনি । ভেরি মাংস ফুলিয়ে ফেলব 


লু 

থাকত মরিচগাছের দিকে। গেট পেরোলেই রাস্তা । হঠাৎ একটা মাংসের ব্যাগটাকে ময়লার ব্যাগ ভেবে ময়লাওয়ালা যে সেটা 
রিকশা এসে থামল। রিকশা থেকে মামা নামেন, গাড়িতে আমি ভালোই 
মামা গেটের ও পাশ থেকেই বলল্নে, দুলাভাই, ভাংত ১০ টাকা বুঝেছি। যাক, মামার কথায় ঝুঁকি নিয়ে আর গো-মাংস খেতে 
দিন তো, জামার কাছে সব বড় নোট । হচ্ছে না। এ যাত্রায় বেঁচে গেলাম । 


২৭ সেনের ২০১০ 


রস+আলো ১ 


হু রদ ম্লাট || 


সার্জনের কথা [শিক্ষকের কথ 


রি দয় 
1. 1 
. যা 


বিভিন্ন কথার সবচেয়ে ভালো এবং সবচেয়ে খারাপ জবাব 


রস+আলো 6 ২৭ সেন্সেম্বর ২০১০ 


ক্লাহুসিজে ওঠার পর আমাদের কৃষি 


হার 
'দিলাম। তারপর প্রতিদিন পানি 


ভিরস্কারও করেননি । তিনি আমাকে 
সওয়াব বোঝালেন্‌। যে শাক আমরা 


আসর ধরলাম গলদা চিংড়ি বব 
আট আনা করে শ দুয়েক 
ছেড়ে দিলাম। ভোলানাথ, 
সাদার মা ঠসিস 
চিৎড়ি বিক্রি 


আ বিফ স্টোরি অব আ ফার্মার 


তার ডান হাতের কনিষ্ঠ আছুলে আমার 
হাত ভর্তি করে সোজা আমাদের বাড়িতে 
নিযে এলাম । এর আগে লানাজান 


আমার নিজ হাতে চাষ 
করা শাক রান্নার দাওয়াত দিই । তিনি খুব 
খুশি হয়ে আমাকে নিয়ে রওনা হলেন । 
আমার অল্প শাক দেখে নানাজান অন্য 
সবার মতো বেজার হননি, আমাকে 


দিয়ে ওঠার সময় এক্টা করে চিড়ি 


চাষ করলাম । চমত্কার ভাল হয়েছে। 
আমার কী যে খুশি লাগছিল! একদিন 
নাদের 


|] 


লাল'। আমার মাথায় 


এক হাজার ২০০ টাকা ্‌ 
সার ও বাবদ দুলাভা 
দোকানে আট হাজার ৬৩ টাকা বাকি, 


পড়ল ২১ হাজার ৩৫৮ টাকা। তরমুজ 
ভাইটাল ফসল সামান্য এদিক-সেপিক 


আসতে দেওয়ার রানা বন্ধ হয়ে গেল। 
কিন্তু ফকির মিস্ত্রি কাকাদের বাড়ি থেকে 
কিছু ছাগল বড়যন্ত্র কুরে আমার শখানেক 
চারা খেয়ে ফেলল। কী আর করা, তাদের 
খেতের 


চোকের পানি বাধা মানে না." বন্যায় 
আমার ধান নিয়ে গেছে, যা ছিল তার, 

দামও কমে গিরেছিল। সর্তরের বন্যাও 
নাকি আমাদের চরাঞ্চলকে বিনাশ 


বি 
রিকশা টি 


হেলমেটের সামনের অংশে কাচ থাকায় চোখে রোদ লাগে না। চুল শান্তর বলে, মাথা যত গ্রম থাকে, তত চুল পড়ে । হেলমেট 
আবার কানেও শব্দ কম ঢোকে । এই বিমুখী আরাম পেয়ে পরলে সেই আশঙ্কা বাড়তেই পারে । আবার টাকলু মাথার কেউ 
চালক ঘুমিয়ে যেতেই পারেন। কেউ হেলমেট মাথায় দিয়ে এমন ভাব নিতে পারেন, যেন মাথায় 

টাক নেই । যা আমাদের জনয বিসান্িকর। 


চলন্ত অবস্থায় চালক মুঠোফোনে কথা বলতে না পারলে দেখা 
যাবে গাড়ি থামিয়ে কথা বলতে শুরু করবেন। তখন যাত্রীদের 
রাস্তায় বসেই অফিস আর খাওয়া-দাওয়া করতে হবে। 


আমি এখন ফোনে, জি না, চুপ কইরা বইয়া 


কথা কমূ। আপনেরা থাকমু না। কান্‌ পাইতা 
হ্প শুনমু আপনে কী বিষয়ে 
থাকেন। কথোপকথন করতাছেন। 


নু 
'সতবীকরণ : তবু হেলমেট ও সিটবন্ট ব্যবহার করুন, মোবাইল ফোলধা্েকে বিরত থাকুন। 


রস+আলো %. ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১০ 


২৭ সেনের ২০১০ 


রস+আলো 


শেষ হইয়াও হইল না শেষ 


রে দিনই ভারউ দেবী মেয়ে 
বুবানীকে লইয় দুর্গাপুরে দি'দ ঠাকরুনের 


কাছ, সুহাসিনীর 
শুনিয়া সে রাগিয়া উঠিল। ভাবিল, 
দাদাকেই খোলা মূলে জিজ্ঞাসা করা যাক। 
না সুহাসিনী? 


ছি বালিকার, 
) ফেীনত 
আশামীরণিবালউলাছ্র 
যাইবে কৈতকীর বরও সঙগোইকে। 


অফিস বন্ধ। 
বুবানীর 


গাছের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিল। 
গ্রামে ঢুকিবার মুখে তাহাদের সঙ্গে 


তাহার হৃদয় ওই গ্রাম্যবালিকা দখল করিয়া রাখিয়াছে। 


বাসায় চলিয়া গেলেন। দুই ভয়ির কী 
আলাপ হইয়াছে, তাহা আমরা জানিতে 
পারিলাম না। তবে দিন দুই পরে মাষ্টার 


খোষপাড়ার বাদল ঘোষের সঙ্গে দেখা 


| 
বিলিভ ইট অর নট 

_ পুরে ইলিশ চাষ! 
৮০717555775 


চাষ হচ্ছে। একটা কাজের তো ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া থাকবেই। পুকুরের ইলিশ চাষেরও 1 
হতে পারে, চলুন তা দেখা যাক। এই নিয়ে ভেবেছেন তপু রায়হান, আকা শিখা 


বি নারির 
না! নিজেগো 
ইল বত হিতে 
ইলিশের সিল পইড়া গ্যাছে। 
ভোর গায়ে ইলিশ খেলা করলে সমস্যা কী, উফ মাগার চান্দের মতোন 
ইলিশ গন্ধ পাই? বারণ ; আম্মু? ওদের সঙ্গে থাকলে চেহারার, 
করা ওদের দামটাও যদি রে...ঢচোখ তুইল্‌, আর তাকাইতে 
পারতাছি না। কী করি বল তো? 


খ 


রস+আলো (৫. ২৭ সেন্েম্বর ২০১০ 


] 
ও 


বিরোধী দলের মিছিলে পুলিশের বাধা 
দত 
মে 
০ 
মানববন্ধন 
সংসদ অধিবেশন পিকেটার ও পুলিশ 
? মাঃ ৮ 
এ ই তি 
হা কির ০৩ টী 
০ 212৮ 
্ 2] ডিল নাহ তি 
। রি ্ 


২৭ সেন্েম্বর ২০১০ 


রস+আলো 


রস+আলো ২৭ সেকেঙ্বর ২০১০ 


ই নিতুজ্প সারভ্জ 
নাকেন? 


মো. ইমরান 
দনিয়া, রসুলপুর, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা 
উত্তম হইব না, কারণ সুচিত্রা এখন 


আবার অন্যদিকে চলে লা যায়। | আর বেঁচে নেই। 


সবাই কি পুরস্কারের আশায় 
সবজান্তার কাছে চিঠি লেখে? 


বিশ্বাস 

নেতা, লু বম 

কখনোই না। এই যে আপনি প্রশ্ন 
পাঠিয়েছেন, সেটা কি পুরস্কারের 
আশায় করেছেন? 


সাধারণ রাগ আর গানের রাগের 
মধ্যে পার্থব্য কী? 


যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে 
তবে একলা চলো রে, কিন্তু ডাকে যদি 
সবাই চলে আসে? 


ইফতি 
বিমানবন্দর রোড, যশোর 
তাহলে নিজে না গিয়ে বাকিদের 


রাঙ্সি। | দানের 


বিবাহ কাহাকে বলে? 


অভিনন্দন শাহীন 


আপনি পাচ্ছেন 


| 
| 
] 


জামান 
সরকারি এমএম কলেজ, যশোর 


জামান প্রজা, বিয়ানীবাজার, নি 


বর 
টা 


তারপুর বলল : 
আমি পরম শক্তিশালী তবে 


প্রিয়তমা, সবচেয়ে করলে আমি কিন্তু কেদে 

মেয়ে তুমি, তোমাকে আমি আমার জীবনের  - বেঁদো না কাতিয়া। তুমি রূপসী, তুমি 

চেয়ে বেশি ভালোবাসি অনন্যা, তুমি অপরূপা । 

- তুমি কিন্তু আমার প্রতি ইদানীং খুব শীতল - অথচ তুমি আমাকে ভালোবাসো না। আমি 

ই হলের, তোনর ভালোরালা চাই, তুমি এক্ষণই স্বীকার করবে যে তুমি 
গেছে। ] 

এর হি তি যতই দন যচছে ই প্রলাপ আমি আড়াই, মি 
(তোমাকে আরও সেটাই চাও 

ভালোবেসে ফেলছি। তোমাকে ছাড়া কী - খুউব চাই। 

করে যে বাচব, ভাবতেই পারি না। - ঠিক আছে, তোমার কথামতোই সব 

- আমার তুলনায় ভেরা একেবারেই কুশ্ী হোক : আমি তোমাকে না। 

তাইনা? দেখলে তো! আমি তোমাকে 

- কুশ্রী বললে কম বলা হয়, বলা উচিত না, তুমি আমাকে ভালোবাসো না? আর তুমি 
ত, কদাকার, বীভৎস : ভালোবাসি, ভালোবানি! 

- তার পরও বলব, তুমি আমাকে কোথাকার! 


একটা বর্গক্ষেত্র আঁকো-৩০ বাই ২৫ সেন্টিমিটারের | 
(তোার ভাবসাব দেখে মনে হচ্ছে, এই প্রথম তুমি আকাশ্‌ থেকে পড়লে! 
(তোমাদের ছ্রয়ারে থাকবে কলম, পেনসিল ও অন্যান্য জিনিস। এর বাইরে আর কিছু যেন 


দি কিছুনেই 

ইনি দা তির 
42 
্ 
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& এক মাতাল জিজ্ঞেস করল পথচারীকে : 

- তাই, আজ মঙ্লবার? 

- না, আজ । 


শাবান চোখে সু চছ সির 
। 


কথা বলে। 
একটু পরে চোখ মেলে তাকাল মেয়েটি, 


ডুবন্ত এক মেয়েকে পানি থেকে উদ্ধার করা তারপর বলল 
হলে হুট এলেন ভিকিংসক নারে মা. - আপনাদের কারও কাছে আয়না আছে? 


বনলেন: আদর্শ পুরুষ মদ খায় না, পরনারীগমন 
- বেচে আছে, স্থাস-পরশ্বাস ও পালস করে না, জুয়া খেলে না, বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া 
স্বাভাবিক: এখন অপেক্ষা করা যাক, কখন সে. কবে না; এই পৃথিবীতে 'থাকে না । 


%&. ২৭ সেনটমবর ২০১০ 


